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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Cops MSK
কিন্তু এই দুপুরবেলা ? ছায়া নিশ্বাস ফেলে উঠানের দিকে তাকায়। এ জগতে মিথ্যাকেও সম্মান করতে হয়। পরাধীন জীবনে মিথ্যা অপমানকে পর্যন্ত মেনে নিতে হয় মাথা পেতে ।
বলে, তাহলে চলেই যাও। একদিন সকালে নয় সন্ধ্যার দিকে এসো। এ রকম হয় কেন ঠাকুরপো ?
এ প্রশ্নের জবাব দিতে এক মুহূর্তও দেবি হয় না কেদারেব। নিচু গলাতেই সে কথা বলে কিন্তু বাকীটা টেরা পাওয়া যায়।
উপন্যাস পড়ো না ? সিনেমা দাখো না ? শীতুদা বুঝি কোনো বইয়ে দেওর বউঠানের ভালোবাসার গল্প পড়েছে, নয় তো সিনেমা দেখে বুঝেছে যে প্ৰাণের টান মানেই সস্তা পিরিত। মানুষকে পশু প্রমাণ করার চেষ্টাই চলছে কিনা সিনেমাগুলিতে।
দরজা খুলে নেমে যেতে যেতে কেদাবি ক্ষুন্ন স্বরে বলে, পাস করেছি। খবর দিতে এসেছিলাম।
কেদার গীতাদের জগতের মানুষ নয।
গীতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠত হবাব পরেও ওই জগতের সঙ্গে তার পরিচয় খুব বেশি বাড়েনি।
গীতাদের জগৎ বলতে অবশ্য একটা বোঝায না যে তাদের মতো সাধারণ মানুষদের জগৎ থেকে সেটা একেবারে সব দিকে দিযে বিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ পৃথক। গীতার সঙ্গে তার পরিচয় হওয়াটা অসাধারণ ব্যাপার ছিল না কিছুই।
এ রকম পরিচয় সর্বদাই ঘটছে। দু-জগতের মানুষের মধ্যে।
আশ্চৰ্য যা ছিল তা এই যে পরিচয়কে ঘনিষ্ঠতাব দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার আগ্রহ বা বেঁধাকটা এসেছিল গীতার দিক থেকে। গীতা নিজে চেষ্টা করে গড়ে না। তুললে তাদের পরিচয় হয়তো প্ৰাথমিক স্তরের বন্ধুত্বের সীমার মধ্যেই আটকে থাকত। সে কখনই চেষ্টা করত না গীতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াবার।
কোনো নালিশ নেই, ওই স্তবে মনুষ্যত্বের অভাব ঘটেছে বলেও সে মনে করে না, মোটেই তার দম আটকে আসে না। ওই সমাজে মেলামেশা করতে।
তবে কিনা ওই সব ছেলেদের জীবনে সত্যিকারের কোনো লড়াই নেই। বডো হবার সববকম সুবিধা সামনে ধরাই আছে, গ্ৰহণ করলেই হল। লড়াই করে জীবনে বড়ো হবার প্রয়োজন ওদের নেই।
কেদার বড়ো হতে চায়, জীবনে উন্নতি করতে চায়। রীতিমতো যুদ্ধ না করে সফল হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। যত কিছু সুযোগ সুবিধা দরকার সব তাকে নিজে সৃষ্টি করে নিতে হবে। সামনে তার সোজা পথ খোলা নেই, তাকে উঠতে হবে নিজের জোরে নিজে পথ করে নিয়ে।
"তায় বাবা ডাক্তার পালকে যেভাবে উঠতে হয়েছে।
এই যুদ্ধটা গীতা ভালোবাসে।
তাই সে পছন্দ করে কেদারকে।
অবশ্য এ জন্য কেদারকে শুধু সে পছন্দই করেছিল। তার বন্ধুত্ব কামনা করেছিল। কেদারকে DD DBDDBD DBBB DD S
কেদার তার হৃদয় জয় করেছে কেদার হিসাবেই, মানুষ হিসাবেই। গীতা কী আর ভেবেচিন্তে হিসাব করে তাকে ভালোবেসেছে ?
হিসাব করে কী ভালোবাসা হয় ?
না ভালোবাসার হিসাব থাকে ?
भनिक १भ-७
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